
ইমাম হাসান (আ) এর েবদনা িবধুর শাহাদাৎ বার্িষকী
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রাসূেল কািরম (সা)  এর মহান আহেল বাইেতর দ্িবতীয় ইমাম,  েবেহশেতর যুবকেদর সর্দার,  ইসলােমর িবকাশ ও  উন্নয়েন
যাঁর িছল অসামান্য অবদান-িতিন হেলন ইমাম হাসান (আ)। ৫০ িহজরীর ২৮েশ সফর িতিন এই পার্িথব জগেতর মায়া ত্যাগ
কের, সমগ্র িবশ্ববাসীেক েবদনাহত কের চেল যান পরকােলর অনন্ত জীবেন। ইমাম হাসান (আ) এর েবদনা িবধুর শাহাদাৎ

বার্িষকীেত আপনােদর প্রিত রইেলা আন্তিরক েশাক ও সমেবদনা।

হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.) িছেলন দ্িবতীয় ইমাম । িতিন আিমরুল মু’ িমনীন হযরত ইমাম আলী (আ.) এবং নবীকন্যা
হযরত ফািতমা (আ.)-এর প্রথম সন্তান এবং তৃতীয় ইমাম হযরত হুসাইন (আ.) এর ভাই িছেলন । মহানবী (সা.) অসংখ্যবার
বেলেছন : হাসান ও হুসাইন আমারই সন্তান । এমনিক হযরত ইমাম আলী (আ.) তার সকল সন্তানেদর প্রিত লক্ষ্য কের একই
কথার পুনারুক্িত কেরিছেলন । িতিন বেলেছনঃ েতামরা আমার সন্তান এবং হাসান ও হুসাইন আল্লাহর নবীর সন্তান ।
হযরত ইমাম হাসান (আ.)  িহজরী ৩য় সেন মদীনায় জন্মগ্রহণ কেরন । িতিন প্রায় সাত বছেররও িকছু েবশী সময় মহানবী
(সা.)-এর সাহচর্য লাভ করেত সক্ষম হন । িতিন িবশ্বনবী (সা.)-এর মৃত্যুর প্রায় িতন বা ছয় মাস পর যখন নবীকন্যা
হযরত ফািতমা (আ.) পরেলাক গমন কেরন,তখন িতিন তার মহান িপতা হযরত আলী (আ.)-এর সরাসির তত্ত্বাবধােন প্রিতপািলত
হেত থােকন । িপতার শাহাদেতর পর মহান আল্লাহর িনর্েদেশ এবং িপতার‘ ওিসয়াত’ অনুযায়ী িতিন ইমামেতর পেদ আসীন হন
।  অতঃপর  িতিন  প্রকাশ্েয  েখলাফেতর  পদািধকারীও  হন  ।  প্রায়  ৬মাস  যাবৎ  িতিন  খিলফা  িহেসেব  মুসলমানেদর
রাষ্ট্িরয় কার্যক্রম পিরচালনা কেরন । িকন্তু মুয়ািবয়া িছেলন নবীবংেশর চরম ও িচরশত্রু । ইসলামী রাষ্ট্েরর
েকন্দ্রীয় েখলাফেতর মসনদ অিধকােরর লােভ ইিতপূর্েব বহু যুদ্েধর সূত্রপাত েস ঘিটেয়িছল (প্রথমত : ৩য় খিলফার
রক্েতর প্রিতেশাধ গ্রহেণর ছলনাময়ী রাজৈনিতক শ্েলাগােনর েধায়া তুেল এবং পরবর্তীেত সরাসির খিলফা হওয়ার দাবী
কের)  ।  তখন  ইরাক  িছল  হযরত  ইমাম  হাসান  (আ.)-এর  েখলাফেতর  রাজধানী  ।  মুয়ািবয়া  হযরত  ইমাম  হাসান  (আ.)-েক
েকন্দ্রীয়  েখলাফেতর  পদ  েথেক  অপসারেণর  লক্ষ্েয  ইরাক  সীমান্েত  েসনাবািহনী  প্েররণ  কের  ।  একইসােথ  িবপুল
পিরমাণ অর্েথর ঘুষ প্রদােনর মাধ্যেম েগাপেন ইমাম হাসান (আ.)-এর েসনাবািহনীর বহু অিফসারেক ক্রয় কের । এমনিক
ঘুষ  ছাড়াও  অসংখ্য  প্রতারণামূলক  েলাভনীয়  প্রিতশ্রুিত  প্রদােনর  মাধ্যেম  মুয়ািবয়া  ,  ইমাম  হাসান  (আ.)-এর

েসনাবািহনীেক  তাঁর  িবরুদ্েধ  িবদ্েরাহ  ঘটােত  সক্ষম  হয়  ।

 

যার  পিরণােম  হযরত  ইমাম  হাসান  (আ.)  মুয়ািবয়ার  সােথ  সন্িধ  করেত  বাধ্য  হন  ।  উক্ত  চুক্িত  অনুসাের  হযরত  ইমাম
হাসান  (আ.)  প্রকাশ্েয  েখলাফেতর  পদত্যাগ  করেত  বাধ্য  হন  ।  চুক্িতর  শর্ত  অনুসাের  মুয়ািবয়ার  মৃত্যুর  পরপরই
হযরত  ইমাম  হাসান  (আ.)  পুনরায়  খিলফা  হেবন  এবং  েখলাফেতর  পদ  নবীবংেশর  িনকট  প্রত্যাবর্িতত  হেব  ।  আর  এই
অন্তর্বর্তী কালীন সমেয় মুয়ািবয়া আহেল বাইত (নবীবংশ) ও তােদর অনুসারীেদর (শীয়ােদর) উপর েয েকান প্রকােরর
রাষ্ট্িরয়  িনপীড়ন  েথেক  িবরত  থাকেব  ।  আর  এভােবই  মুয়ািবয়া  েকন্দ্রীয়  েখলাফেতর  পদ  দখল  করেত  সমর্থ  হয়  এবং
ইরােক প্রেবশ কের । িকন্তু ইরােক প্রেবশ কের েস এক জনসভার আেয়াজন কের । ঐ জনসভায় প্রকাশ্যভােব জনসমক্েষ েস



ইমাম হাসান (আ.)-এর সােথ ইিতপূর্েব সম্পািদত চুক্িতেক আনুষ্ঠািনকভােব সম্পূর্ণ বািতল বেল েঘাষণা কের । আর
তখন  েথেকই  েস  পিবত্র  আহেল  বাইত  (নবীবংশ)  ও  তােদর  অনুসারীেদর  (শীয়ােদর)  উপর  সর্বাত্মক  অত্যাচার  ও  িনপীড়ন
চালােত শুরু কের । হযরত ইমাম হাসান (আ.) তার দীর্ঘ দশ বছর সময়কালীন ইমামেতর যুেগ শাসকেগাষ্িঠর পক্ষ েথেক
সৃষ্ট প্রচন্ড চােপর মুেখ এক শ্বাসরূদ্ধকর পিরেবেশ জীবন যাপন করেত বাধ্য হন । এমনিক িনেজর ঘেরর মধ্যকার
িনরাপত্তাও িতিন হারােত বাধ্য হন । অবেশেষ িহজরী ৫০সেন মুয়ািবয়ার ষড়যন্েত ইমাম হাসান (আ.) জৈনকা স্ত্রীর
দ্বারা িবষ প্রেয়ােগর মাধ্যেম িতিন শাহাদত বরণ কেরন । মানবীয় গুণাবলীর শ্েরষ্ঠত্েবর িদক িদেয় হযরত ইমাম
হাসান  (আ.)  িছেলন  স্বীয়  িপতা  ইমাম  আলী  (আ.)  এর  স্মৃিতিচহ্ন  এবং  স্বীয়  মাতামহ  মহানবী  (সা.)-এর  প্রিতভু  ।
মহানবী  (সা.)  যতিদন  জীিবত  িছেলন,হযরত  ইমাম  হাসান  (আ.)  ও  হযরত  ইমাম  হুসাইন  (আ.)  সবসময়ই  তাঁর  সােথ  থাকেতন  ।

এমনিক মহানবী (সা.) প্রায়ই তােদরেক িনেজর কােধও চড়ােতন ।

শীয়া ও সুন্নী উভয় সূত্ের বর্িণত একিট হাদীেস মহানবী (সা.) বেলেছন : আমার এই দু’সন্তানই (ইমাম হাসান ও ইমাম
হুসাইন)  ইমাম,তারা  আন্েদালন  করুকু  অথবা  না  করুক,সব  অবস্থােতই  তারা  ইমাম  (এখােন  আন্েদালন  বলেত  প্রকাশ্েয
েখলাফেতর  অিধকারী  হওয়া  বা  না  হওয়ার  প্রিতই  ইঙ্িগত  করা  হেয়েছ)  ।  এ  ছাড়া  হযরত  ইমাম  হাসান  (আ.)-এর  ইমামেতর

পদািধকার লাভ সম্পর্েক মহানবী (সা.) এবং হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর পক্ষ েথেক অসংখ্য হাদীস িবদ্যমান রেয়েছ ।


